
 
 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
23rd May, 2021 

 
The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange 
Ltd. 
7, Lyons Range 
Kolkata 700 001 
 

The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block – G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai 400 051 
 
Stock Code: TIL 

The Secretary, 
Listing Department 
BSE Ltd., 
P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai 400001.  
 
Scrip Code: 505196 

 
 
Dear Sir/Madam, 
 
 

Re:  Newspaper Advertisement for Notice of Board Meeting of TIL Limited (the Company)  
 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisement published in “Financial Express” (all 
Editions), in English and in “Aajkaal” (Kolkata Edition), in Bengali, today i.e, Sunday, 23rd May, 2021, 
for intimation of Board Meeting to be held on Monday, 31st May, 2021.  
 

Kindly take the same in your records. 
 
 
Thanking you, 
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রাজ্য
কলকাতা রবিবার ২৩ মে ২০২১‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

৭

‌ই–‌অকশন
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–‌এর রুল ৮ (‌৬)‌–‌এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি 
ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–‌নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষ করে জামিনযুক্ত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/‌চার্জ করা নিম্নোক্ত বিববরণযুক্ত এবং জামিনযুক্ত ঋণদাতার অনুম�োদিত অফিসার দ্বারা গঠনমূলক/‌ব্যবহারিক/‌প্রতীকী দখল নেওয়া 
নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা (‌গণ)‌ ও জামিনদার(‌গণ)‌–‌এর জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, নীচের টেবিলে উল্লিখিত ব্যাঙ্ক/‌জামিনযুক্ত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি 
নীচে লেখা তারিখে ‘‌যেখানে আছে সেখানে’‌, ‘‌যা কিছ ুআছে তা’‌ এবং ‘‌যেমন আছে তেমনভাবে’‌ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (‌ইএমডি)‌ 
উল্লেখ করা হয়েছে।

লট 
নং

শাখার নাম

অ্যাকাউন্টের নাম

ঋণগ্রহীতা/‌জামিনদারের অ্যাকাউন্টের 
নাম ও ঠিকানা

বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/
মালিকের নাম [‌সম্পত্তিসমূহের 

বন্ধকদাতা]‌

ক)‌ সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২ ধারা 
১৩ (‌২)‌ অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
খ)‌ বকেয়া অর্থাঙ্ক (‌দাবি বিজ্ঞপ্তির 

তারিখ অনুযায়ী)‌
গ)‌ সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২ ধারা 
১৩ (‌৪)‌ অনুযায়ী দখলের তারিখ

ঘ)‌ দখলের ধরন

ক)‌ সংরক্ষিত মূল্য 
(‌লক্ষ টাকায়)‌

খ)‌ ইএমডি (‌ইএমডি 
জমার শেষ তারিখ)‌

খ)‌ বিড বৃদ্ধির অর্থাঙ্ক

ই–‌অকশনের 
তারিখ ও সময়

জামিনযুক্ত 
ধারকের জ্ঞাত 

দায়

১ মূল শাখা:‌ জয়রামবাটি
ক)‌ শ্রীমতী আলপনা মাঝি
খ)‌ শ্রীমতী আলপনা মাঝি (‌ঋণগ্রহীতা),‌ 
স্বামী– ‌সুব্রত মাঝি, গ্রাম ও প�োঃ– 
সিহার, জেলা–
‌বঁাকুড়া, পঃ বঃ–‌৭২৩ ১৬১

ডিড নং ১৯২২ সাল ১৯৯৩ অনুযায়ী 
২৫.‌০০ ডেসিমেল জমি ও ভবন 
অবস্থিত ম�ৌজা– সিহার, জে এল নং 
১৫৭, এল আর খতিয়ান নং ৬৪৫/‌১, 
দাগ নং আর এস ৫২৭০ এবং ৫২৭২ 
থানা–‌ ক�োতুলপুর, জেলা– ‌বঁাকুড়া, পঃ 
বঃ–৭২২ ১৬১ নামাঙ্কিত সুব্রত মাঝি, 
পিতা– শক্তিপদ মাঝি

ক)‌ ১০.‌১০.‌২০১৮
ক)‌ ₹‌ ১৬,৭৮,৯৩১.‌৭১ 
(‌১০.‌১০.‌২০১৮)‌
গ)‌ ০৪.‌০২.‌২০১৯
ঘ)‌ প্রতীকী দখল

ক)‌ ₹‌ ৩৭.‌০০ লক্ষ
খ)‌ ₹‌ ৩.‌৭০ লক্ষ
(‌১৪.‌০৬.‌২০২১)‌
গ)‌ ₹‌ ০.‌১০ লক্ষ 

১৫.‌০৬.‌২০২১
সকাল ১১.‌৩০ 
থেকে বেলা 

০৩.‌৩০ পর্যন্ত

ব্যাঙ্কের 
জ্ঞানে 
নেই

২ মূল শাখা:‌ ‌ওন্দা
ক)‌ দেবদাস কাপরি
খ)‌ দেবদাস কাপরি (‌ঋণগ্রহীতা)‌, 
পিতা– ‌৺‌সুনীল কাপরি, প�োঃ– 
‌কাদম্বরী, ৪এ আবাসন স�োসাইটি, 
লালবাজার, দুর্গাপুর বাইপাস র�োড, 
জেলা– ‌বঁাকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–‌৭২২ ১০১
শ্রী বাবলু বাঙ্গাল (‌ঋণগ্রহীতা)‌, পিতা– 
‌সুনীল বাঙ্গাল, গ্রাম– ‌কাঞ্চনপুর, প�োঃ–‌ 
ম�ৌকুরা, জেলা– বঁাকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, 
পিন–‌৭২২ ১৫৫
শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা কাপরি (‌জামিনদার)‌, 
স্বামী– দেবদাস কাপরি, প�োঃ–‌ কাদম্বরী, 
৪এ আবাসন স�োসাইটি, লালবাজার, 
দুর্গাপুর বাইপাস র�োড, জেলা– ‌বঁাকুড়া, 
পশ্চিমবঙ্গ, পিন–‌৭২২ ১০১

ডিড নং আই–‌০১০২০২৮৬৪ সাল 
২০১৭। ৫ম তলে ফ্ল্যাট নং এ, 
সুপার/‌বিল্ট পরিমাপ ১২২৮ বর্গফট এবং 
গ্যারাজ পরিমাপ ১২৭.‌৫০ বর্গফট, ম�োট 
পরিমাপ ১৩৫৫.‌৫০ বর্গফট, ভবনের 
নাম– ‌কাদম্বরী, ম�ৌজা– দেমুরারি 
গ�োপীনাথপুর, জে এল নং ২০৫, এল 
আর খতিয়ান নং ১৬৪২ এবং ৭০৯৪ 
প্লট নং ৫৫৯ (‌সাবেক)‌ এল আর প্লট নং 
১৪১৮, ওয়ার্ড নং ২০, হ�োল্ডিং নং ২২৩, 
লালবাজার সার্কেল নং ৪, এডিএসআর 
বঁাকুড়া, বঁাকুড়া পুরসভা অধীনে, থানা 
ও জেলা– ‌বঁাকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২ 
৫০৪ নামাঙ্কিত দেবদাস কাপরি, পিতা– 
‌৺‌সুনীল কাপরি

ক)‌ ১৪.‌১০.‌২০১৯
খ)‌ ₹‌ ২৩,৩৯,৮২৫.‌০০ 
(‌১৪.‌১০.‌২০১৯)‌
গ)‌ ২৪.‌০২.‌২০২০
ঘ)‌ প্রতীকী দখল

ক)‌ ₹‌ ২৮.‌০০ লক্ষ
খ)‌ ₹‌ ২.‌৮০ লক্ষ
(‌১৪.‌০৬.‌২০২১)‌
গ)‌ ₹‌ ০.‌১০ লক্ষ

১৫.‌০৬.‌২০২১
সকাল ১১.‌৩০ 
থেকে বেলা 
০৩.‌৩০টা 

পর্যন্ত

ব্যাঙ্কের 
জ্ঞানে 
নেই

৩ মূল শাখা:‌ মালিয়ারা
ক)‌ মেসার্স বেঙ্গল ইউফিউশন প্রাইভেট 
লিমিটেড
খ)‌ মেসার্স বেঙ্গল ইনফিউশন প্রাইভেট 
লিমিটেড, 
রেজিঃ অফিস:‌ সুকান্ত পার্ক, দেশদ্রোণী, 
প�োঃ– ‌রাজারহাট, গ�োপালপুর, 
কলকাতা, পঃ বঃ–‌৭০০ ১৩৬, 
ফ্যাক্টরির ঠিকানা:‌ গ্রাম + প�োঃ– 
‌মালিয়ারা, থানা– ‌বড়জ�োরা, জেলা– 
‌বঁাকুড়া, পঃ বঃ–‌৭২২ ১৭৭

ফ্যাক্টরির জমি, ফ্যাক্টরি ও ভবন, 
মেশিনপত্র, সেখানে জে এল নং ০৫, 
এল আর খতিয়ান নং ৩৩৬৫ (‌ক্রি)‌ এবং 
৩৩৬৬ (‌ক্রি)‌ এল আর প্লট নং ২৮৫৫ 
এবং ৩৮১৭ পরিমাপ ১.‌০১ একর 
অবস্থিত মালিয়ারা, থানা– ‌বড়জ�োরা, 
জেলা– ‌বঁাকুড়া, পঃ বঃ নামাঙ্কিত মেসার্স 
বেঙ্গল ইনফিউশন প্রাঃ লিঃ

ক)‌ ০৯.‌০২.‌২০১৩
খ)‌ ₹‌ ৩,৩০,৩৫.‌৮৬১.‌৬০ 
(‌০৯.‌০২.‌২০১৩)‌
গ)‌ ২২.‌০৪.‌২০১৩
ঘ)‌ প্রতীকী দখল

ক)‌ ₹‌ ১৯০.‌০০ লক্ষ
খ)‌ ₹‌ ১৯.‌০০ লক্ষ
(‌১৪.‌০৬.‌২০২১)‌
গ)‌ ০.‌৫০ লক্ষ

১৫.‌০৬.‌২০২১
সকাল ১১.‌৩০ 
থেকে বেলা 

০৩.‌৩০ পর্যন্ত

ব্যাঙ্কের
 জ্ঞানে
 নেই

শ্রী শত্রুঘ্ন বারনাওয়াল (‌ডিরেক্টর)‌, পিতা– ‌সুখদেও লাল বারনাওয়াল, ৪৬, গ�োলাঘাটা র�োড, কলকাতা–‌৭০০ ০৪৮
শ্রী নকুল বারনাওয়াল (‌ডিরেক্টর)‌, পিতা– ‌মথুরাপদ বারনাওয়াল, পিড়ি কাজ�োরা ক�োলিয়ারি, অন্ডাল, বর্ধমান, পঃ বঃ–‌৭১৩ ৩৩৮
শ্রী অমিত বারনাওয়াল (‌ডিরেক্টর)‌, পিতা– ‌শত্রুঘ্ন বারনাওয়াল, ৪৬, গ�োলাঘাটা র�োড, কলকাতা–‌৭০০ ০৪৮
শ্রী বিমল সাহা (‌ডিরেক্টর)‌, পিতা– ‌৺‌ব্রজেন্দ্র সাহা, সুকান্ত পার্ক, দেশদ্রোণী, কলকাতা, পঃ বঃ–‌৭০০ ১৩৬
শ্রী প্রদীপ বিশ্বকর্মা (‌ডিরেক্টর)‌, পিতা– এস পি বিশ্বকর্মা, বি–‌৩০৪, ৪র্থ তল, অশ�োকা এনক্লেভ, রাইসেন র�োড, ভ�োপাল, এমপি–‌৪৬২ ০০১
শ্রী দিলীপ অধিকারী (‌ডিরেক্টর),‌ ৺‌মহাদেও অধিকারী, গ্রাম ও প�োঃ–‌ নিত্যানন্দপুর, জেলা–‌বঁাকুড়া, পঃ বঃ–‌৭২২ ১৭৭
শ্রী রাজকুমার খাটাল (‌ডিরেক্টর),‌ পিতা– ৺‌ও পি খাটাল, ডি/‌২১, ঋষিকল্প বাইপাস র�োড, ভ�োপাল, এমপি–‌৪৬২ ০০১
শ্রী মলয় অগস্তি (‌ডিরেক্টর),‌ পিতা– এস কে অগস্তি, সবিতা কুটির, ফুলঝ�োড়, দুর্গাপুর, পঃ বঃ–‌৭২২ ১৪২
শ্রী চন্দন অগস্তি (‌ডিরেক্টর),‌ পিতা– এস কে অগস্তি, সবিতা কুটির, ফুলঝ�োড়, দুর্গাপুর, পঃ বঃ–‌৭২২ ১৪২
শ্রী তপনকুমার বাজপেয়ী (‌ডিরেক্টর),‌ পিতা– শশধর বাজপেয়ী, গ্রাম– ‌জালানপুর, প�োঃ– ‌মালিয়ারা, জেলা– ‌বঁাকুড়া, পঃ বঃ–‌৭২২ ১৪২
শ্রী মলয় বাজপেয়ী (‌ডিরেক্টর),‌ পিতা– মধুসূদন বাজপেয়ী, গ্রাম ও প�োঃ–‌ মালিয়ারা, জেলা–‌বঁাকুড়া, পঃ বঃ–‌৭২২ ১৪২

শর্ত ও নিয়মাবলি
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–‌তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে।
১.‌	 সম্পত্তিগুলি ‘‌যেখানে আছে সেখানে’‌, ‘‌যা কিছ ুআছে তা’‌ এবং ‘‌যেভাবে আছে সেভাবে’‌ ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২.‌	 ওপরের তফসিলে জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুম�োদিত অফিসারের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘ�োষণাপত্রে ক�োনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য 

অনুম�োদিত অফিসার জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩.‌	 এই বিক্রি ১৫.‌০৬.‌২০২১ সকাল ১১.‌৩০ থেকে বেলা ০৩.‌৩০–‌র মধ্যে https://www.mstcecommerce.com‌ ‌ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–‌নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়�োজিত হবে।
৪.‌	 বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app‌ ‌এবং www.pnbindia.in‌ ওয়েবসাইটগুলি 

দেখুন।
	‌ শ্রী গিরধর সিঙ্ঘারিয়া
	 অনুম�োদিত আধিকারিক
	 পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পুরুলিয়া সার্কেল অফিস
তারিখ:‌ ২৩.‌০৫.‌২০২১ 	 সুরক্ষিত ধারক
স্থান:‌ পুরুলিয়া 	 [‌য�োগায�োগের ব্যক্তি:‌ শ্রী ভবত�োষ মাহাত�ো, ম�োবাইল নং:‌ ৯৭৭১৪ ৫৯৬৪১]

পুরুলিয়া সার্কেল অফিস, রাধাকৃষ্ণ ম�োড়, শশধর গাঙ্গুলি র�োড, রাজাবঁাধপাড়া, পুরুলিয়া–‌৭২৩ ১০১, ই–‌মেল:‌ copurulia@pnb.co.in

মিল্টন সেন
হুগলি, ২২ মে

কর�োনা আবহে হ�োটেল রেস্তোরঁা ব্যবসায় জমজমাট ব্যাপারটাই উধাও হয়ে 
গেছে। হ�োটেলের চেয়ারগুল�ো ফাকঁা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রান্নাঘরেও ক�োনও 
ব্যস্ততা নেই। তবে তার মাঝেই মাথাচাড়া দিল নতুন ব্যস্ততা। বন্ধ হ�োটেলের 
কিচেনে এবার চলছে কর�োনা র�োগীদের রান্নার আয়�োজন। মেনতুে দুপুরে ভাত, 
ডাল, ভাজা, তরকারি, মাছ, মাংস অথবা ডিম। রাতে রুটি, তড়কা, আলুরদম, 
চিকেন, স্যালাড, কর�োনা আক্রান্তদের জন্য এলাহি মেনরু ব্যবস্থা করেছে চুচুঁড়ার 
হ�োটেল ব্যবসায়ী রাজীব রামপাল। 

কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউ রুখতে বন্ধ গণপরিবহণ। একাধিক ক্ষেত্রে জারি হয়েছে 
বিধিনিষেধ। যাঁরা কর�োনা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদঁের বেশিরভাগই বাড়িতে থেকে 
চিকিৎসা করাচ্ছেন। গহৃবন্দি অনেক মানষু আছেন যাদঁের রান্না করে খাওয়ার 
মত�ো সংস্থান নেই। সেইসব মানষুকে খাবার প�ৌঁছে দিচ্ছেন রাজীববাবু। অনেক 
পরিবার আছে, যে পরিবারের সকলেই আক্রান্ত। খাবার প�ৌঁছে দিচ্ছেন সেইসব 
বাড়িতেও। হুগলি চঁুচুড়া পুরসভার ত্রিশটি ওয়ার্ডের মানষুের কাছে দু’‌বেলা খাবার 
প�ৌঁছে দিচ্ছেন এই হ�োটেল ব্যবসায়ী। চঁুচুড়া ঘড়ির ম�োড়ের কাছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র 
র�োডে ওয়েলকাম হ�োটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে হচ্ছে রান্না। সেখান থেকেই প্যাকেট 
করে খাবার প�ৌঁছে যাচ্ছে বাড়ি বাড়ি। এই কাজের জন্য চুচুঁড়ার বিধায়ক অসিত 
মজুমদার রাজীববাবুকে অনরু�োধ করেছিলেন। তিনি বলেছেন এই চরম সময় যদি 
মানষুের পাশে দাড়ঁান�ো যায়। সেই অনরু�োধে সাড়া দিয়ে গত ১৩ তারিখ থেকে 
চালু হয়েছে এই ফ্রি হ�োম ডেলিভারির ব্যবস্থা। আপাতত ৪১ জনকে দু’‌বেলা 
খাবার প�ৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। 

নীলরতন কুণ্ডু
হুগলি, ২২ মে

কর�োনা আক্রান্ত অসহায় মানুষের পাশে দাডঁ়াতে সপ্তগ্রাম বিধানসভার বাশঁবেড়িয়া 
পুরসভার ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের য�ৌথ উদ্যোগে ত্রিবেণীতে তৈরি হল ‘‌কর�োনা 
য�োদ্ধা বাহিনী’।‌ এলাকার পুরুষ ও মহিলা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও 
সাধারণ মানুষকে নিয়ে তৈরি এই বাহিনীর কর্মীরা শুক্রবার থেকেই এলাকায় 
কাজে নেমে পড়েছেন। প্রথমে তারঁা নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন ওয়ার্ডে অলিতে 
গলিতে ও বড় রাস্তায় সর্বত্র স্যানিটাইজেশনের কাজ শুরু করেছেন। ১৩ ও ১৪ নং 
ওয়ার্ডে ত্রিবেণী বাজার থেকে শুরু করে ত্রিবেণী রেল গেট কল�োনি, স্টেশন র�োড, 
বেণীমাধবতলা, ভাঙা ঘাট, ত্রিবেণী–কালনা র�োড, বান্দা পাড়া প্রভৃতি এলাকায় 
রাস্তাঘাটে ও বাড়ি বাড়ি স্যানিটাইজার স্প্রে করা হয়। দুই ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি 
রমেশ সাউ ও গ�ৌতম দাস এবং শিক্ষক প্রশান্ত দাসের সঙ্গে কথা বলে জানা 
গেল, এখন থেকে প্রতিদিনই তাদঁের এই কর্মসচূি চলবে। দুই ওয়ার্ডের কর�োনা 
আক্রান্ত ক�োনও ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের যে–‌ক�োনও সাহায্যের জন্য তাদের 
পাশে আছেন তারঁা। এলাকায় মাইক প্রচারও করা হয়েছে। বলে দেওয়া হ‌য়েছে 
হেল্প লাইন নম্বর। ফ�োনে হেল্প লাইনের মাধ্যমে কারও সাহায্যের জন্য খবর 
পেলেই সেখানে চটজলদি প�ৌছঁে যাবে তাদঁের টিম। যার যেটা প্রয়োজন, যেমন 
শুকন�ো অথবা রান্না করা খাবার, ওষধুপত্র, মদুিখানার সামগ্রী, অক্সিজেন ইত্যাদি 
সবকিছইু র�োগীর বাড়িতে প�ৌছঁে দেওয়া হবে। এমনকী বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারঁা 
খ�োজঁ খবরও নিচ্ছেন সকলে সসু্থ আছেন কিনা। এবং কারও ক�োনও সাহায্যের 
প্রয়োজন আছে কিনা। কারও হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা করা বা 
কেউ মারা গেলে তাদেরকে সাহায্য করা ইত্যাদি সব খ�োজঁখবরই তারঁা নিচ্ছেন।

গ�ৌতম চক্রবর্তী

দুর্গম পাহাড় ওঁদের হাতছানি দিয়ে 
ডাকে। আর জীবনের ঝঁুকি নিয়ে 
ওঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন একের পর এক 
শৃঙ্গ জয়ে। বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ওঁরা 
লক্ষ্যে প�ৌঁছান। সেই পর্বতার�োহীরা 
এখন কর�োনা র�োগীদের পাশে। এবার 
আর ক�োনও পর্বত শৃঙ্গ জয় করা নয়। 
এবার ওঁদের লক্ষ্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 
কর�োনা আক্রান্তদের পাশে থেকে তাঁদের 
কর�োনা জয় করতে সাহায্য করা। তাই 
স�োনারপুরের পর্বতার�োহীরা এগিয়ে 
এলেন কর�োনা র�োগীদের পাশে৷ 

স�োনারপুর ‘‌আর�োহী’‌র উদ্যোগে 
ক্লাব ঘরেই খ�োলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। 

পালা করে সেখানে তিনটি ভাগে দিন 
রাত ধরে থাকছেন পর্বতার�োহীরা৷ 

স�োশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে কন্ট্রোলরুমের ফ�োন নম্বর৷ 

কর�োনা আক্রান্তকে হাসপাতাল বা 
সেফ হ�োমে প�ৌঁছান�ো বা বাড়িতে 
অক্সিজেন প�ৌঁছে দেওয়া ত�ো আছেই, 
তার সঙ্গে কর�োনা আক্রান্ত র�োগীর 
বাড়িতে ওষুধ থেকে আরম্ভ করে 
প্রয়�োজনীয় জিনিসও প�ৌছে দিচ্ছেন 
তাঁরা৷ অক্সিজেন পরিষেবা স্বাভাবিক 
রাখতে ক্লাবের উদ্যোগে কেনা হয়েছে 
অক্সিজেন সিলিন্ডারও৷ তার জন্য ক্লাবের 
সদস্যরা চাঁদা দিয়েছেন। এছাড়াও চলতি 
বছরে ক্লাবের এক্সপিডিশনের জন্য যে 
টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই টাকাও 
লাগান�ো হয়েছে এই কাজে৷ ক্লাবের 
সম্পাদক এভারেস্টজয়ী পর্বতার�োহী 
রুদ্রপ্রসাদ হালদার জানান, মানুষের 
পাশে থাকতেই তাঁদের এই উদ্যোগ৷ 

সকলের তরে...
সংক্রমিতদের বাড়িতে 
খাবার দিচ্ছে রেস্তোরঁা

আক্রান্তদের পাশে ‌ 
কর�োনা য�োদ্ধা বাহিনী

নিজেই খাবার প্যাকিং করছেন রাজীব রামপাল।‌ ছবি:‌ পার্থ রাহা ত্রিবেণীতে চলছে স্যানিটাইজেশনের কাজ। ছবি:‌ প্রতিবেদক

স�োনারপুরে কর�োনা র�োগীদের পাশে ওঁরা

কর�োনা আক্রান্তদের বাড়িতে অক্সিজেন প�ৌঁছে দিচ্ছেন 
পর্বতার�োহীরা। স�োনারপুরে। ছবি:‌ প্রতিবেদক
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কর�োনার দাপটে চরম অসহায় মানুষ। একদিকে 
চ�োখের সামনে মৃত্যু  মিছিল, অন্যদিকে প্রতিদিন 
বাড়ছে কর�োনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই সুয�োগে 
সক্রিয় হয়ে উঠছে কিছু অসাধু চক্র। তারা জীবনদায়ী 
ওষুধ, অক্সিজেন বা হাসপাতালের বেড ছাড়াও 
কর�োনা রিপ�োর্ট নিয়ে প্রতারণা চক্র চালিয়ে যাচ্ছে। 
এমনই এক প্রতারণা চক্রের হদিশ পেল চন্দননগর 
কমিশনারেটের গ�োয়েন্দা বিভাগ। পুলিশের হাতে 
ধরা পড়ল ভুয়�ো কর�োনার রিপ�োর্ট চক্রের দুই পান্ডা। 
শুক্রবার অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে 
চন্দননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম প্রসেনজিৎ 
চক্রবর্তী (৩২) ও অর্ঘ চ্যাটার্জি (৩৭)। অর্ঘ হাওড়া 
পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী। সে 
বিনায়ক ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং হাওড়া স্পেশ্যালিস্ট 
ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত। বাড়ি বাড়ি ঘুরে 

লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে। ১৭০০ টাকার বিনিময়ে 
কর�োনার ভুয়�ো রিপ�োর্ট তৈরি করে দেয়। চন্দননগরের 
এক বাসিন্দা এই দু’‌জনের কাছ থেকে কর�োনা পরীক্ষা 
করে প্রতারিত হয়ে অভিয�োগ জানান। তদন্ত শুরু করে 
চন্দননগর কমিশনারেটের গ�োয়েন্দা বিভাগ। শুক্রবার 
রাতে অভিযুক্তদের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। 
সেখান থেকে ৫টি পিপিই কিট, আরটি–‌পিসিআর 
পরীক্ষার রিপ�োর্টের খালি ফর্ম, ৫০টি ক�োভিড টেস্টিং 
কিট, ক�োভিশিল্ড ভ্যাকসিনের ব্যবহৃত কিট, ৪০টি 
র‌্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের কিট এবং ১০০টি সিলড 
ডিসপ�োজেবল সিরিঞ্জ উদ্ধার হয়। অভিযুক্ত দু’‌জনের 
বাড়ি চন্দননগরের সুভাষ পল্লী এবং নাড়ুয়া রায়পাড়ায়। 
ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে আরও 
কেউ জড়িত কিনা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। 
শনিবার তাদের চন্দননগর আদালতে ত�োলা হয়। 
ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০/ ৪০৬/ 
৪৬৭/ ৪৬৮/ ১২০ বি ধারায় এবং ৫২ ডিজাস্টার 
ম্যানেজমেন্ট আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স�োহম সেনগুপ্ত

‌বারাসতের যে–‌ক�োনও হাসপাতাল থেকে কর�োনা আক্রান্তের মৃতদেহ শ্মশানে 
নিয়ে যেতে কমপক্ষে পনের�ো হাজার টাকা চাইছে একশ্রেণির অসাধু ব্যক্তি। 
বারাসত পুরসভার নাম করে রসিদ ছাড়াই সেই টাকা নিচ্ছে তারা। শুধু তাই নয়, 
শ্মশানে নিয়ে গিয়ে মৃতের মুখাগ্নি করতেও সাত হাজার টাকা অতিরিক্ত চাওয়া 
হচ্ছে কর�োনা আক্রান্তদের পরিবারের কাছ থেকে। বিষয়টি জানার পরই নড়েচড়ে 
বসে বারাসত পুর কর্তৃ পক্ষ। এবিষয়ে বারাসত পুরসভার পুরপ্রশাসক সুনীল 
মুখার্জি জানান, বিষয়টি তাঁর কানেও এসেছে। তাঁরা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 
এই কাজ পুরসভার নামে যারা করছে, তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া 
হবে। শব দাহ করতে ক�োনও টাকা নেওয়া যাবে না বলেও জানান তিনি। 

সম্প্রতি, বারাসত রথতলা সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর�োনায় 
আক্রান্ত হয়ে মারা যান বারাসত নবপল্লী অশ�োক কল�োনির বাসিন্দা তপেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বারাসত পুরসভায় য�োগায�োগ করা হয়। 
অভিয�োগ, সেইসময় তাঁদের কাছ থেকে শব দাহ করতে পনের�ো হাজার টাকা চাওয়া 
হয়। শেষ পর্যন্ত এগার�ো হাজার টাকায় রফা হয়। এরপর নিমতলা শ্মশানঘাটেও 
ড�োমেরা টাকা চায় বলে অভিয�োগ। অভিয�োগ, মুখাগ্নি করতে গেলে তাঁদের কাছে 
সাত হাজার টাকা দাবি করে। মৃত কর�োনা আক্রান্তর পরিবারের কাছ থেকে এভাবে 
টাকা নেওয়ার অভিয�োগে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বারাসতে।‌
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অ্যাম্বুল্যান্স নেই। অনেক খ�োঁজাখুজির 
পর হাল ছেড়ে দিয়ে কর�োনা আক্রান্ত 
মাকে বাইকে চাপিয়ে গামছা দিয়ে বেঁধে 
হাসপাতালে নিয়ে প�ৌঁছল ছেলে। হুগলির 
পাণ্ডুয়া থানার বৈচিগ্রাম গ্রামের ধীরাজ 
পাল। ধীরাজবাবুর পরিবারে তিনি ছাড়া 
পরিবারের বাকি চারজনই ক�োভিড 
আক্রান্ত। তবে পরিবারের চারজন 
ক�োভিড আক্রান্ত হলেও তাঁরা বাড়িতেই 
চিকিৎসাধীন। 

বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎই ধীরাজবাবুর মায়ের বমি ও পায়খানা শুরু 
হয়। শুক্রবার সকালে মাকে বৈচিগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান তিনি। 
সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে বলেন, পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে 
যেতে। তারপর তিনি অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য সরকারি বেসরকারি একাধিক জায়গায় 

য�োগায�োগ করেন। কিন্তু ক�োনও লাভ 
হয়নি। অনেক জায়গায় ক�োভিড র�োগীর 
কথা শুনেই বলে দেয় অ্যাম্বুল্যান্স নেই। 
হতাশ ধীরাজবাবু শেষে বাইকে মাকে 
বসিয়ে নিজের সঙ্গে শক্ত করে গামছা 
দিয়ে বেঁধে হাসপাতালে নিয়ে যান। 

পাণ্ডুয়ার বিধায়ক তথা পাণ্ডুয়া গ্রামীণ 
হাসপাতালের র�োগী কল্যাণ সমিতির 
চেয়ারম্যান রত্না দে নাগ বলেন, ‘‌সেফ 
হ�োমে দুট�ো অ্যাম্বুল্যান্স রাখা আছে। 
ব্লকের বিডিওকে জানালেই তা পাওয়া 
যায়।’‌ পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির 
স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জিত ব্যানার্জি বলেন, 

‘‌অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য ধীরাজকে একটি ফ�োন নম্বর দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল 
পাণ্ডুয়া হাসপাতালকে জানাতে। তা না জানিয়েই বাইকে করে চলে এসেছেন। 
কর�োনা র�োগীদের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স নির্ধারিত। ওই অ্যাম্বুল্যান্স ছাড়া র�োগীদের 
নিয়ে যাওয়া হয় না।’‌

ভুয়�ো কর�োনা রিপ�োর্ট চক্রের ২ পান্ডাকে 
গ্রেপ্তার করল চন্দননগর কমিশনারেট

‌মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে 
১৫ হাজার!‌ কঠ�োর পুরসভা

ধৃত অর্ঘ চ্যাটার্জি ও প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী।  
ছবি:‌ পার্থ রাহা‌‌‌

গামছা দিয়ে বেধে বাইকে করে 
মাকে নিয়ে হাসপাতালে ছেলে

বাইকে মাকে নিয়ে হাসপাতালে ধীরাজ পাল। ছবি:‌ পার্থ রাহা

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

জামাকাপড় তৈরির ব্যবসায় চলছে মন্দা। 
ইদের মরশুমেও তেমন বাজার নেই। তাই 
ড�োমজুড়ের প�োশাক তৈরির কারিগররা 
ঝুঁকেছেন মাস্ক ও পিপিই কিট তৈরির 
দিকে। হাওড়ার ড�োমজুড়ের অঙ্কুরহাটি 
এলাকায় প্রতি ঘরেই এখন মাস্ক ও পিপিই 
কিট তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। কর�োনার 
সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় মাস্ক ও পিপিই 
কিটের চাহিদাও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। তাই 
এই মুহূর্তে ড�োমজুড়ের অধিকাংশ দর্জিই 
প্রথাগত জামাকাপড় তৈরির কারবার বন্ধ 
করে দিয়ে মাস্ক ও পিপিই কিট তৈরি করে 
চলেছেন। কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউ আসতেই 
মাস্ক ও পিপিই কিটের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। সেই কারণেই ড�োমজুড়ের 
দর্জি পরিবারের প্রায় সব সদস্যই এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে কর�োনায�োদ্ধাদের 
ঢাল–‌তর�োয়াল তৈরিতে ব্যস্ত। আগে জামকাপড় তৈরির ব্যবসা ছিল ড�োমজুড়ের 
মুজিবর রহমান, শেখ নাসিবুদ্দিনের। সেই কারবার বন্ধ করে তাঁরা এখন মাস্ক 
ও পিপিই কিট তৈরি করছেন। ওই দর্জিরা বললেন, ‘গতবছর থেকেই আমরা 
মাস্ক ও পিপিই কিট তৈরি করতে শুরু করেছিলাম। গতবছর শেষের দিকে 

এর চাহিদা কিছুটা কমে যায়। কিন্তু গত 
এক দেড় মাস ধরে চাহিদা ফের বিপুল 
হারে বেড়ে গেছে। যে পরিমাণ কাজের 
বরাত রয়েছে সেই অনুপাতে কারিগর 
কম। প্রতিদিন এক একজন কারিগর 
প্রায় ১০০টা করে পিপিই কিট তৈরি 
করছেন। তবুও চাহিদা অনুযায়ী ঠিকমত�ো 
জ�োগান দিতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। 
পিপিই কিট তৈরির সঙ্গে সঙ্গে তা রাজ্যের 
বিভিন্ন হাসপাতাল ও নার্সিংহ�োমে চলে 
যাচ্ছে। এছাড়াও ওডিশা, মহারাষ্ট্র, 
দিল্লি, বিহারের মত�ো ভিন রাজ্যেও 
যাচ্ছে এখানকার তৈরি পিপিই কিট।’ 
এখানকার অনেক কারিগরই বললেন, 
‘শুধু মুনাফার জন্যেই নয়, এই অতিমারী 

পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাস্ক ও পিপিই কিট তৈরি করে আমরা 
সামাজিক দায়িত্বই পালন করেছি।’ এখানকার ব্যবসায়ী ও কারিগরদের এই 
মন�োভাবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় ড�োমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘ�োষ। 
তিনি বলেন, ‘ড�োমজুড়ের দর্জিদের কাছে এই মুহূর্তে মুনাফা গ�ৌণ। তাঁরা যত 
দ্রুত সম্ভব মাস্ক ও পিপিই কিট তৈরি করে মানুষকে কর�োনার হাত থেকে রক্ষা 
করতে কাজ করে চলেছেন।’ ‌

মাস্ক, পিপিই কিট তৈরিতে ব্যস্ত ড�োমজড়ের দর্জিরা

পিপিই কিট তৈরি করছেন ড�োমজড়ের এক প�োশাক কারিগর। 
ছবি: ক�ৌশিক ক�োলে


